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সূরা আন িনসা; আয়াত ৪০-৪৩

,সূরা আন িনসার ৪০ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

(৪০) كُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجَْراً عَظِيمًاَ ِْةٍ وَإنقَالَ ذَرِْهَ لاَ يَظْلمُِ مالل ِإن

িনঃসন্েদেহ আল্লাহ অণু পিরমাণও জুলুম কেরন না এবং অণু পিরমাণ পূণ্যকার্য হেলও িতিন তা দ্িবগুণ কের েদন"
এবং আল্লাহ তার কাছ েথেক মহাপুরস্কার দান কের থােকন ৷" (৪:৪০)

আেগর  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,যারা  বঞ্িচত  ও  দিরদ্রেদর  দান  খয়রাত  কের  না,  তারা  আল্লাহর  েনয়ামেতর  ব্যাপাের  কুফির
করেছ অর্থাৎ আল্লাহর েনয়ামতেক অস্বীকার করেছ এবং এই কুফিরর জন্য তােদরেক শাস্িত েপেত হেব৷ আর এ আয়ােত বলা
হচ্েছ,  "আল্লাহর  েদয়া  শাস্িতর  অর্থ  িতিন  বান্দােদর  ওপর  জুলুম  কেরন  না,  বরং  এসব  শাস্িত  মানুেষরই  কােজর

পিরণাম  মাত্র৷"

পােপর উৎস হল, হয় অজ্ঞতা অথবা ভুল িচন্তাধারা বা উন্মাদনা, িকংবা েলাভ লালসা বা শ্েরষ্ঠত্ব অর্জেনর খােহশ৷
িকন্তু  আল্লাহ  এসব  ত্রুিট  িবচ্যুিত  েথেক  মুক্ত  বেল,  িনেজর  সৃষ্িটর  ওপর  জুলুম  করার  েকান  প্রেয়াজনই  তাঁর
েনই৷ মানুষ িনেজই েনাংরা কােজ িলপ্ত হেয় িনেজর ওপর জুলুম কের৷ আয়ােতর অন্য অংেশ বলা হেয়েছ, "আল্লাহ সৎ কাজ
করেত  মানুষেক  আআহ্বান  জানাচ্েছন,  যারা  এই  আহবােন  সাড়া  িদেবন  আল্লাহ  তােদরেক  দুিনয়া  ও  পরকােল  পুরষ্কার
েদেবন এবং েস পুরস্কার ও হেব কেয়কগুন৷ এটা মানুেষর প্রিত আল্লাহর িবেশষ অনুগ্রহ।" অন্যান্য আয়ােত আল্লাহ

আন্তিরক দান খয়রােতর জন্য ৭০০ গুন প্রিতদান েদয়ার কথা বেলেছন৷

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমতঃ পৃিথবীেত আমােদর িবপদ ও দুর্েযাগ আল্লাহর পক্ষ েথেক জুলুম নয়,বরং এগুেলা আমােদর কৃপণতা এবং কুফির

মেনাভােবর ফল৷ অর্থাৎ আমরা িনেজরাই িনেজেদর ওপর জুলুম কির ৷
দ্িবতীয়তঃ আল্লাহ আনুপািতক হাের পােপর শাস্িত িদেয় থােকন, পােপর তুলনায় এক িবন্দুও েবশী শাস্িত িতিন েদন

না৷ িকন্তু িতিন ভােলা কােজর পুরষ্কার অেনকগুণ েবশী িদেয় থােকন ৷

,সূরা িনসার ৪১ ও ৪২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ



ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْنَا بكَِ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا َ (৪১)وْمَئِذٍ َوَد الذِنَ كَفَروُا وَعَصَوُا الرسُولَ لَوْ ُأم فَكَيْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ كُل
(৪২) اًهَ حَدِيى بهِِمُ الأْرَْضُ وَلاَ يَكْتمُُونَ اللتسَُو

"েহ  নবী  েস  িদন  তােদর  িক  অবস্থা  হেব,যখন  আিম  প্রত্েযক  ধর্ম  সম্প্রদায়  েথেক  একজন  সাক্ষী  উপস্িথত  করব  এবং
আপনােকও তােদর প্রিত সাক্ষী করেবা?"(৪:৪১)

"যারা  অিবশ্বাসী  হেয়েছ  এবং  নবী  রাসূলেদর  িবরুদ্ধাচারণ  কেরেছ,  তারা  েসিদন  বলেব,  হায়!  আমরা  যিদ  মািটর  সােথ
িমেশ েযতাম ৷ আর েসিদন তারা আল্লাহর কােছ েকান কথাই েগাপন করেত পারেব না ৷" (৪:৪২)

আল্লাহ  েয  কােরা  ওপর  জুলুম  কেরন  না,  তার  সবেচেয়  ভােলা  প্রমাণ  হেলা,  পরকােল  আল্লাহর  িবচারালেয়  মানুেষর
কৃতকর্েমর অেনক সাক্ষী থাকেব৷ মানুেষর শরীেরর িবিভন্ন অংেশর সাক্ষ্য ছাড়াও, েফেরশতােদর সাক্ষ্য এমনিক নবী
রাসূলেদরও সাক্ষ্য েনয়া হেব৷ অবশ্য ইসলােমর নবী (সা.)  তাঁর উম্মতেদর সাক্ষী হওয়া  ছাড়াও সর্বশ্েরষ্ঠ নবী
িহেসেব  অন্যান্য  নবীেদর  জন্েযও  সাক্ষী  হেবন৷পরকােলর  িবচাের  নবীিজর  উপস্িথিত  ও  সাক্ষ্য  েদেখ  বলেব  হায়,
আমােদর যিদ জন্মই না হত িকংবা মৃত্যুর পর যিদ িচরকাল মািটেতই িমেশ থাকতাম৷ িকন্তু তখন এই সব আক্েষপ আর হা
হুতাশ  েকান  কােজ  আসেব  না৷  কারণ,পৃিথবীেত  তােদরেক  েয  জীবন  ও  সময়  সুেযাগ  েদয়া  হেয়েছ  তা  েশষ  হেয়  েগেছ৷  তাই
িকয়ামেত  এতসব  সাক্ষ্য  প্রমাণ  থাকেব  বেল  েকান  খারাপ  কাজই  েঢেক  রাখা  যােবনা  ৷  এছাড়াও  আল্লাহর  কােছ  কােরা

েকান কথা ও িচন্তাও েগাপন থােক না৷

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমতঃ মানুেষর মানুেষর কৃতকর্েমর বড় সাক্ষী হেবন মানুেষর িবচােরর জন্য িবচার িদবেস আল্লাহ এটাই েদখেবন
েয,  কারা  তােদর  কােছ  পাঠােনা  নবীেদর  িনর্েদশ  অনুযায়ী  জীবন  পিরচালনা  কেরেছ  এবং  কারা  তা  কেরিন৷  আর  এরই

িভত্িতেত  িতিন  মানুষেক  শাস্িত  বা  পুরস্কার  িদেবন৷
দ্িবতীয়তঃ িকয়ামত বা  পুনরুত্থান হল  অনুতাপ আর  অনুেশাচনার িদন৷ েসিদন অেনেকই বলেব,  হায়  যিদ  মািট হতাম বা

মািট েথেক আবার আমােদর জীিবত করা না হত!

,সূরা িনসার ৪৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 
لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتى تعَْلَمُوا مَا َقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إلاِ عَابرِِي سَبِلٍ حَتى تغَْتسَِلُوا وَإنِْ قْربَُوا الصَ َنَ آمََنُوا لاِذهَا ال َيَا أ
بًا مُوا صَعِيدًا طَي سَاءَ فَلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَتيََمكُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لاَمَسْتمُُ الن

(৪৩) ًا غَفُورا هَ كَانَ عَفُوالل ِفَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إن

 

েহ  মুিমনগণ,  েতামরা  মাতাল  অবস্থায়  নামােজর  কােছ  েযও  না,  েয  পর্যন্ত  েতামরা  যা  বল  ,তা  বুঝেত  না  পার৷  আর"
মুসািফর না হেয় থাকেল অপিবত্র অবস্থায় নামােজর স্থান বা মসিজেদও যােব না, েয পর্যন্ত না েতামরা েগাসল করেব৷
তেব এসব স্থান অিতক্রম করা যােব৷ আর যিদ েতামরা অসুস্থ হও অথবা সফের থাক, অথবা েতামােদর মধ্েয েকউ েশৗচাগার



েথেক আেস, অথবা েতামরা স্ত্রী-গমন কর এবং এসব ক্েষত্ের পািন না পাও তাহেল পিবত্র মািট িদেয় েতামােদর মুখ ও
(হাত মুেছ েফল অর্থাৎ তায়াম্মুম কর৷ িনশ্চয়ই আল্লাহ পাপ েমাচনকারী, ক্ষমাশীল৷" (৪:৪৩

এই আয়ােত নামােজর িকছু িবধান বর্ণনার আেগ প্রথেম নামােজর মূল েচতনা বা আল্লাহর িদেক মেনািনেবশ করার কথা
বলা হেয়েছ৷ এরপর েগাসল ও তায়াম্মুেমর িবধান উল্েলখ করা হেয়েছ ৷ নামাজসহ অন্যান্য ইবাদেতর মূল লক্ষ্য হল
মানুষ েযন তাঁর স্রষ্টার প্রিত স্থায়ীভােব মেনােযাগী হয় এবং একমাত্র আল্লাহর ওপরই িনর্ভর কের৷ েয মানুেষর
হৃদয় আল্লাহর প্েরেম বা আল্লাহর আকর্ষেণ বাঁধা, িতিন সব মুখােপক্ষীতা ও সব িনর্ভরশীলতা েথেক মুক্ত হন৷ তাই
েযসব িবষয় মানুষেক নামােজ পূর্ণ সেচতনতার পেথ বাধা সৃষ্িট কের, েস সব বর্জন করেত বলা হেয়েছ৷ েযমন- এ আয়ােত
মদ বা মাদকতা সৃষ্িটকারী দ্রব্য িনিষদ্ধ করা হেয়েছ এবং অন্য কেয়কিট আয়ােত অসুস্থ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়
নামাজ  না  পড়ার  িনর্েদশ  েদখা  হেয়েছ৷  নামােজ  দাঁড়ােল  মানুষেক  এটা  মেন  রাখেত  হেব  েয,  তাঁরা  আল্লাহর  সামেন
উপস্িথত৷  তাঁেদর  এটাও  বুঝেত  হেব  েয  তাঁরা  আল্লাহর  সামেন  িক  বলেছন  এবং  আল্লাহর  কেছ  িক  প্রার্থনা  করেছন?
মানুেষর  মনেক  আল্লাহমুখী  বা  আল্লাহর  প্রিত  মেনােযাগী  করা  ছাড়াও  মানুেষর  শরীরেকও  সব  ধরেনর  কদর্যতা  েথেক
পিবত্র ও পিরষ্কার রাখেত হেব৷ তাই স্ত্রী- িমলেনর পর বা অপিবত্র অবস্থায় নামাজ পড়া েতা দূেরর কথা নামােজর
স্থান মসিজেদও যাওয়া যােব না৷ জরুরী অবস্থা েদখা িদেল মসিজেদর এক দরজা িদেয় প্রেবশ কের দ্রুত অন্য দরজা
িদেয় েবিরেয় েযেত হেব৷ িকন্তু সফের থাকা অবস্থায় ফরজ েগাসেলর জন্য প্রেয়াজনীয় পািন পাওয়া না েগেল বা েকান
অসুস্থতার কারেণ পািন ব্যবহার করা ক্ষিতকর হেল মানুষ পিবত্র মািট ছুঁেয় তথা তায়াম্মুেমর মাধ্যেম পিবত্র

হেয় নামাজ আদায় করেত বলা হেয়েছ।
এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,

নামাজ অর্থ শুধু বারবার িকছু কথা বলা আর অঙ্গভঙ্গী করা নয় ৷ নামােজর প্রাণ হেলা আল্লাহর প্রিত মেনােযাগ আর
এ জন্েয সেচতনতা জরুরী ৷

মসিজদ ও ইবাদেতর স্থান পিবত্র এবং এসেবর মর্যাদা রেয়েছ ৷ তাই অপিবত্র অবস্থায় এসব স্থােন যাওয়া উিচত নয়৷ মন
ও শরীর পিবত্র করা আল্লাহর সামেন উপস্িথত হবার ও আল্লাহর সােথ কথা বলার পূর্বশর্ত ৷ সফর ও অসুস্থতার সময়ও

নামাজ পড়েত হেব৷ তেব এসব ক্েষত্ের নামােজর িবধােন িকছু ছাড় েদয়া হেয়েছ৷

 


